054 ১১০) 
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা 


এ] ৯০ ৪৮৪৮] ১৬০৯৯ ০৯০ ও: ওলি সত শে ৮১৩০ 
মূল: আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ আল আমীন ইবনে মুহাম্মাদ মুখতার শানকীতী 


(১৩২৫-১৩৯৩হি:) 


অনুবাদ: মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল কাফী মাদানী 


এ] ভর্তি :০৪এ। 


প্রধান কাযলিয়: 
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী | 
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত) 


শাখা কাযালিয়: 
৩৪, নর্থ কুক হল রোড (তৃতীয় তলা) বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০। 
মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)। 


প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৯ ঈসায়ী 
দ্বিতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ২০২৩ ঈসায়ী 


নির্ধারিত মূল্য: ৪০ (চল্লিশ) টাকা । 


২ 


বিষয় পৃষ্টা 
প্রথম বিষয়: তাওহীদ 


(১) আল্লাহর রবুবিয়্যার তাওহীদ ................................................................ ৭ 


(২) আল্লাহর ইবাদতে তাওহীদ... ৯ 


(৩) আল্লাহর আসমা ওয়া সিফাতে তাওহীদ............................................... ১১ 
দ্বিতীয় বিষয়: উপদেশ................................................................222 এ এ. ১৩ 


তৃতীয় বিষয়: সৎ আমল ও অন্যান্য আমলের মাঝে পার্থক্য ............................১৬ 


চতুর্থ বিষয়: শরীআতের বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করা প্রসঙ্গে 
চিনিন্দা দিনার লা বা. 


০১ 


অষ্টম বিষয়: মুসলিম জাতির উপর কাফিরদের আধিপত্যের সমস্যা......................... ৩৭ 


নবম বিষয়: প্রস্তুতি ও সংখ্যায় কাফিরদের প্রতিহত করতে মুসলিমদের দুর্বলতা 


দশম বিষয়: পরস্পর বিভেদ/আতন্তরিক অনৈক্যজনিত সমস্যা............................... ৪৬ 


ভূমিকা 


4৯৮4 ৯ ০০ 5 এ এ ৬৩ এ ঢল ৬ ০১০0১ 2১৩০৪ ৩০৬৬ ০১ ঞ এ 
৩৪২৭৯ এ 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। দরূদ ও সালাম 
বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (3), তার পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে 
কেরামের উপর এবং ক্কিয়ামত পর্যন্ত তার পথে যারা মানুষকে আহবান 
জানিয়েছে তাদের উপর। 


সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা! এই পুস্তকটি মূলত একটি বক্তব্য। মরক্কোর বাদশাহর 
আহ্বানে মসজিদে নববীতে এ বক্তব্যটি আমি পেশ করেছিলাম। তারপর 
শুভাকাংখী ভায়েরা লিখিত আকারে তা প্রকাশ করার জন্য আমাকে অনুরোধ 
করেন। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েই এ পুস্তকের অবতারণা। আশা করি আল্লাহ 
এ দ্বারা মানুষকে উপকৃত করবেন। আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


১৫ ৬৮৮৪ ০৪ ক এডি এ উনি ৬ চা 
€১ এ 
"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম। আমার নিয়ামত 


পূর্ণরূপে প্রদান করলাম এবং তোমাদের জন্য মনোনিত করলাম ইসলামকে 
জীবন ব্যবস্থা হিসাবে।" (সুরা আল মায়িদা ৫:৩) 


এ সম্মানিত আয়াতটি নাধিল হয়েছে রসূল প্র) এর বিদায় হজ্জে আরাফাত 
ময়দানে শুক্রবার দিবসে। উমার বিন খাত্তাব ৫৮৯) এর বর্ণনায় হাদীসটি বুখারী 
ও মুসলিমে আছে» 


[১] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান (35)। ৮৮৬), বাবু যিয়াদাতুল ঈমান ওয়া নুকসানিহী 
(০৮০৪ ১ ৩এ। ৪১৮) ০০০), ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: ঈমান বাড়ে ও কমে। সহীহ মুসলিম, কিতাবুত 
তাফসীর (০৮। ৮৮), (8/ ২৩১২), অনুচ্ছেদ: তাফসীর, হা/৩০১৭) 


আয়াতটি নাষিল হওয়ার সময় সেই দিবসের বিকেলে নাবী প্র) আরাফাতে 
অবস্থান করছিলেন। এই আয়াতটি নাধিল হওয়ার পর নাবী প্লে) ৮১দিন বেঁচে 
ছিলেন। 


এ আয়াতে আল্লাহ তা“আলা সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন যে, তিনি আমাদের 
দীনকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করেছেন, যাতে ক্রটির কোন অবকাশ নেই। আর 
তাতে কখনো কোন কিছু সংযোজন করারও প্রয়োজন নেই। এ কারণেই তিনি 
আমাদের নাবী পে) কে পাঠিয়ে নাবী-রসূল আগমনের ধারাবাহিকতার 
পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। 


আল্লাহ আরো স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি জীবন ব্যবস্থা হিসাবে আমাদের জন্য যা 
পছন্দ করেছেন তা হচ্ছে 'ইসলাম'। অতএব এই ইসলামকে তিনি কখনোই 
অপছন্দ করবেন না। আর এই ইসলাম ব্যতীত মানুষের নিকট থেকে অন্য কিছুও 
তিনি গ্রহণ করবেন না। তাই তিনি অন্য স্থানে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, 


9 ৪ ও 95 ও এ ৩ ১ শা 26 শর ৩০৯ 
৬০০৬ 


"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন বা জীবন ব্যবস্থা অনুসন্ধান করবে, 
তার থেকে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না। আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" 
(সুরা আলে ইমরান ৩:৮৫) তিনি আরো এরশাদ করেন, 


0১:87 ১5১৪ ০৫ 

(40231 40 ০ ও] 
"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনিত দীন বা জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম।" (সূরা 
আলে ইমরান ৩:১৯) 


দীনকে পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে এবং তার যাবতীয় বিধি-বিধান বিশদরূপে বর্ণনা 
করার মাঝেই আছে ইহ-পরকালিন যাবতীয় কল্যাণ। এ জন্যেই আল্লাহ বলেন, 


₹১-১৩০ ৬৪) 
"আমার নিয়ামত তোমাদেরকে পূর্ণরূপে দান করলাম।" (সুরা আল মায়িদা 
৫:৩) 


এই আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ এ কথার যে, দুনিয়া ও আখিরাতে যতকিছুর 
প্রয়োজন মানুষ তার জীবনে অনুভব করবে, তার কোন কিছুরই বিবরণ দিতে ও 
উল্লেখ করতে ইসলাম বাদ রাখেনি। 


এ দাবিটিকে প্রমাণ করার জন্য আমি এ পুস্তকে মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় 
বড় দশটি বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করবো। এর উপরেই আছে 
পার্থিব জীবনের সফলতার ভিত্তি। এমনকি দুনিয়া-আখিরাতে এ বিষয়গুলোই 
পৃথিবীবাসির জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি বিষয় উল্লেখ করে কোন কোন 
ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতাও উল্লেখ করা হবে। বিষয়গুলো হচ্ছে: 


প্রথম: তাওহীদ 

দ্বিতীয়: উপদেশ 

তৃতীয়: সৎ আমল ও অন্যান্য আমলের মাঝে পার্থক্য 

চতুর্থ: শরীআতের বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা বিচার- ফায়সালা করা 
পঞ্চম: সামাজিক অবস্থা 

ষষ্ঠ: অর্থনীতি 

সপ্তম: রাজনীতি 

অষ্টম: মুসলিম জাতির উপর কাফিরদের আধিপত্যের সমস্যা 

নবম: জনবল ও রসদ সামশ্রীতে কাফিরদের প্রতিহত করতে মুসলিমদের 
দুর্বলতা সমস্যা 

দশম: পরস্পর বিভেদ/আন্তরিক অনৈক্যজনিত সমস্যা 


প্রতিটি সমস্যার জন্য কুরআন থেকে আমরা সমাধান উল্লেখ করব। ইনশা 
আল্লাহ। 


.স$ ৬৯9 24381 এটা 
প্রথম বিষয়: তাওহীদ 
কুরআন গবেষণা করে জানা গেছে যে, তাওহীদ তিনভাগে বিভক্ত। 


প্রথম প্রকার: তাওহীদ রুবুবিয়্যাহ বা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের একত্ব (4 ০১৩ 
415) এ ১৩9)। 


এই তাওহীদকে মেনে নেয়ার জ্ঞান ও বিবেক দিয়েই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
যেমন আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


এর এ+ 2 $ছত 2৩ 51৫ 
ক 48511927৫2৩ ৩০৪৪০ ৩৪3৯ 
"তাদেরকে (কাফিরদেরকে) যদি জিজ্ঞেস কর যে, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? 


তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ তা“আলা (আমাদের সৃষ্টি করেছেন)। (সুরা আয 
যুখরুফ ৪৩:৮৭) তিনি আরো বলেন, 


পৃ বল ০ 


5১8 225 সর 08 80187 222৬ 
"তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, “কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক 
দেয়? এই শোনার ও দেখার শক্তি কার কর্তৃত্বে আছে? কে প্রাণহীন থেকে 
সজীবকে এবং সজীব থেকে প্রাণহীনকে বের করে? কে চালাচ্ছে এই বিশ্ব 
ব্যবস্থাপনা?” তারা নিশ্চয়ই বলবে, এগুলো আল্লাহই করেন। বলো, তবুও কি 
তোমরা (সত্যের বিরোধী পথে চলার ব্যাপারে) সতর্ক হচ্ছো না? (সূরা ইউনুস 
১০:৩১) এ ধরণের আয়াত রয়েছে আরো অনেক। 


কিন্তু এ প্রকার তাওহীদকে ফেরাউন অস্বীকার করেছিল। আল্লাহ তা“আলা 


"ফেরাউন বলেছিল, জগতের পালনকর্তা আবার কে?" (সুরা আশ শুআরা 
২৬:২৩) কিন্তু তার এ প্রকার তাওহীদ অস্বীকারের কারণ ছিল অহংকার ও 
অজ্ঞতা। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


০৪১9 ০924০ 31 জাজ এড ৪ ৩৬৯ 


"তিনি (মুসা) বললেন, তুমি খুব ভাল করেই জানো এ প্রজ্ঞাময় নিদর্শনগুলো 
আকাশ ও পৃথিবীর পালনকর্তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নাধিল করেননি।" (সূরা 
বানী ইসরাঈল ১৭:১০২) আল্লাহ তা“আলা তার সম্পর্কে বলেন, 


তি 


9250৬ ভি ও ১ 


"তারা একেবারেই অন্যায়ভাবে ওদ্ধত্যের সাথে সেই নিদর্শনগুলো অস্বীকার 
করলো অথচ তাদের মন মগজ সেগুলোর সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল।" (সূরা 
আন নামল ২৭:১৪) 


এ জন্য পবিত্র কুরআন এ প্রকার তাওহীদকে প্রমাণ করার জন্য স্বীকারোক্তি 
মূলক প্রশ্ন বোধক শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেছে। যেমন: 


ট 


"আল্লাহর অস্তিত্বে কি কোন সন্দেহ আছে?" (সুরা ইবরাহীম ১৪:১০) আরো 
বলা হয়েছে: 


প্র 
া 


€ ৬৬3 


5৪ ৩০ ০) 9৯ ও) এ এ দুল ০৪৯ 
"আপনি বলুন, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ 


করব; অথচ তিনিই সবকিছুর রব?" (সুরা আল আন“আম ৬:১৬৪) আল্লাহ 
তাআলা আরো বলেন, 


"আপনি তাদেরকে বলুন! কে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিকর্তা? আপনি 
বলুন: তিনি তো আল্লাহ।" (সূরা আর রা'দ ১৩:১৬) এরকম আয়াত আরো 
অনেক আছে। ওরা আল্লাহর এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে স্বীকার করতো। 


কিন্তু এ প্রকার তাওহীদকে মান্য করা কাফিরদের কোন উপকার করেনি। কেননা 
তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বকে মেনে নেয়নি; শিরক করেছে। যেমন 
আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


৩১০০১০৯3148 ৬১৯ ড৯ 
"তাদের অধিকাংশই আল্লাহর উপর ঈমান আনে কিন্ত মুলত তারা মুশরিক।" 


(সুরা ইউসুফ ১২:১০৬) আল্লাহ তা“আলা আরো বলেন, তারা মূর্তি পুজা করে 
আর বলে, 


৫৪) এ 46৯০৪ ১৯৩৩ ৬৯ 
"আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর 


নিকটবর্তী করে দিবে।" (সুরা আয যুমার ৩৯:৩) আল্লাহ তা'আলা আরো 
৫ £ 


533 এ ওসি 0 4 ০ ৩৮5 স্ব ঠা৪ 39155 
"তারা বলে এরা (মূর্তিরা) আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী। (হে 
মুহাম্মাদ!) ওদেরকে বলে দাও, “তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের খবর 
দিচ্ছো যার অস্তিত্বের কথা তিনি আসমানেও জানেন না এবং জমিনেও না!?" 
(সূরা ইউনুস ১০:১৮) 


দ্বিতীয় প্রকার: তাওহীদুল উলুহিয়্যা বা আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে তার একত্ব 


(০১৬৮ ও ১৬ এ ০১৬৮%)। 


এই তাওহীদকে কেন্দ্র করেই নাবী-রসূল এবং তার উম্মতের মাঝে যত ছন্দ ও 
যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এই তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করার জন্যই আল্লাহ 


নাবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। এই তাওহীদেরই মর্মবাণী হচ্ছে: 'লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ'। এই কালেমাটি দুটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি ভিত্তির মূল কথা 
হচ্ছে: 'না-সুচক' । দ্বিতীয় ভিত্তির মূল কথা হচ্ছে: 'হ্যাঁ-সূচক'। 


না-সুচকের অর্থ হচ্ছে: যে কোন ধরণের ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা 
ব্যতীত সকল প্রকার মা'বৃদকে না করা, বর্জন করা। হ্যাঁ-সুচকের অর্থ হচ্ছে: সব 
ধরণের ইবাদত এককভাবে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে হ্যাঁ করা তথা এমনভাবে 
আদায় করা, যেভাবে করার জন্য তিনি নিয়ম প্রণয়ন করেছেন। 


কুরআনের অধিকাংশ নির্দেশনা এই প্রকার তাওহীদকে বাস্তবায়ন করার জন্যই 
এসেছে। আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


কে রে 21952 ঠা মল ও ৩ ১19৯ 


"আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি এই আদেশ দিয়ে যে, তোমরা 
ল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাগূতকে বর্জন করবে।" (সুরা আন নাহাল 
১৬:৩৬) আল্লাহ তা“আলা আরো বলেন, 


চিনি 


"আপনার পূর্বে যে রসূলই আমি প্রেরণ করেছি, তার কাছে এই নির্দেশ দিয়েই 
ওহী করেছি যে, "আমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, অতএব তোমরা 
আমারই ইবাদত করো।" (সূরা আল আন্বিয়া ২১:২৫) আল্লাহ তা“আলা আরো 
বলেন, 


"যে রা তাগৃতকে (আল্লাহ ব্যতীত যত মাবৃদ আছে তা) টা র করবে ও 
বর্জন করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করবে (এবং শুধু তারই দাসত্ব 
করবে), সেই সুদৃঢ় হাতল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) কে আঁকড়ে ধরবে।" (সূরা 
আল বাকারা ২: ২৫৬) আল্লাহ তা“আলা আরো বলেন, 


১০ 


রা? উপগা ০১ ০০ এল 0০ ০০ এ ৩৪ এটা ও 955৯ 


পু পা এ 


০9-৮৯৪ 


"তোমার পূর্বে আমি যত রসূল পাঠিয়েছিলাম তাঁদের সবাইকে জিজ্ঞেস করে 
দেখো, আমি ইবাদত ও দাসত্বের জন্য রহমান আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য 
নির্দিষ্ট করেছিলাম কিনা?" (সুরা আয যুখরুফ ৪৩:৪৫) তিনি আরো এরশাদ 
করেন, এদেরকে বলো, 


2. 5 পরক্ি ০৮7 ৮৪ 581741 - ১০5152172 
৩১৮৭ পিট ০৬ ১৯৪ ৫1 2৯ ৩৩৯ 
“আমার কাছে যে অহী আসে তার মূল আদেশ হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র এক 
ইলাহই তোমাদের ইলাহ (একমাত্র তারই ইবাদত করবে), তারপর কি তোমরা 
আনুগত্যের শির নত করছো?” (সুরা আল আম্বিয়া ২১:১০৮) এ অর্থবোধক 
আয়াত কুরআনে আছে বন্ু। 


তৃতীয় প্রকার তাওহীদ: আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে একত্ব (3 ১১ ০:৮৪ 
৭৮৮৪ 4340) 


এ প্রকার তাওহীদ দুটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: যেমনটি আল্লাহ তাআলা 
নিজেই বর্ণনা করেছেন। 


প্রথম ভিত্তি: সৃষ্টি জগতের গুণাবলীর সাথে তুলনা করা থেকে আল্লাহকে পবিত্র 
করা। 


দ্বিতীয় ভিত্তি: যে সকল গুণাবলী আল্লাহ নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন বা তার 
রসূল এ) নির্ধারণ করেছেন, তা প্রকৃত অর্থেই; রূপক অর্থে নয়- একথার 
প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহর কামালিয়্যাত তথা পূর্ণতা ও মহত্সের সাথে যেভাবে 
গুণাবলীগুলো উপযুক্ত হয় সেভাবেই তিনি গুণাম্বিত। একথা নিশ্চিত যে 
আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ বেশি জ্ঞান রাখে না। আর 
আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে (তার পরে) তার রসূল ৫৪ ব্যতীত কেউ বেশি 
জ্ঞান রাখে না। মহান আল্লাহ নিজের সম্পর্কে বলেন, 


১১ 


হা টা ৩ টি 
" তোমরা কি বেশি জ্ঞান রাখো, না আল্লাহ?" (সূরা আল বাকারা ২:১৪০) 
তিনি তার রসূল সম্পর্কে বলেন, 


ডে ৬৯ ৩৪9১) ৩] 0 9৮1৩০ ৬৮30৯ 
"তিনি নিজের খেয়ালখুশী মতো কথা বলেন না। তিনি যা বলেন তা তার কাছে 
নাধিলকৃত অহী ছাড়া অন্য কিছুই নয়।" (সুরা আন নাজম ৫৩:৩-৪) 


আল্লাহ তা“আলা তার সাথে কোন কিছুর তুলনাকে নাকচ করে দিয়ে এরশাদ 
করেন: 


ক835-454 ০০ 


"তার সমতুল্য কোন কিছু নেই।" (সূরা আশ শুরা ৪২:১১) একই সাথে তার 
প্রকৃত গুণাবলীকে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন, 


গু এ 4 ৫০ ৫ || 7১৯ 
"তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (সুরা আশ শূরা ৪২:১১) 
এই আয়াতটি আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করাকে প্রতিহত করছে। আয়াত 
থেকে একথা সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, আল্লাহর সিফাত বা গুণ সমূহকে প্রকৃত অর্থে 
সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। কোন প্রকার দৃষ্টান্ত বা উপমা নির্ধারণ করা যাবে না। আর 
কোন কিছুর সাথে তুলনাও করা যাবে না এবং অস্বীকারও করা যাবে না। একই 


সাথে এই আয়াতে সৃষ্টিকুল যে আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভে অপারগ তাও 
সুস্পষ্ট করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 


৫ ০8 ৩১৪০ 30 ১ ক ডি ৩৫৯ 
"তিনি লোকদের সামনের পেছনের সব অবস্থা জানেন এবং তারা তার সম্পর্কে 
পুরো জ্ঞান রাখে না।" (সুরা ত্বহা ২০:১১০) 


১২ 


91 ওই ও লা 2 
দ্বিতীয় বিষয়: উপদেশ 


বিদ্বানগণ একথায় একমত যে, আল্লাহ তা“আলা 'জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণে'র চেয়ে 
বড় কোন উপদেশ ও সতর্কতা আকাশ থেকে পৃথিবীবাসী মানব জাতির জন্য 
প্রেরণ করেননি। মানুষ খেয়াল রাখবে যে তার প্রভূ মহান আল্লাহ সর্বদা তাকে 
পর্যবেক্ষণ করেন। তার গোপন-প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। 


সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ এই উপদেশদাতার বিষয়ে বিদ্ধানগণ এমন একটি 
দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন যে বিবেকের বিচারে বিষয়টি বাস্তবতায় ফুটে উঠে। তাঁরা 
বলেন, ধরুন আমরা একজন বাদশাহকে চিনি সে খুন-খারাবী করে, মানুষ হত্যা 
করে, প্রজাদের কঠিন শাস্তি দেয়, ভয়ানক নির্যাতন করে। জল্লাদরা সর্বদা তার 
হুকুম তামিল করার জন্য তরবারী হাতে উদ্দ্যোত থাকে। তাদের তরবারী থেকে 
মানুষের খুনের রক্ত যেন প্রবাহিত হতেই থাকে। এই বাদশার আছে স্ত্রী ও 
কন্যারা। এখন কোন মানুষ কি তার এই স্ত্রী ও কন্যাদের প্রতি কুনজরে তাকানো 
বা তাদের সাথে কোন অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস করতে পারবে; অথচ 
বাদশাহ তাদেরকে দেখছেন ও জানছেন? না, কখনই নয়। সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত 
আল্লাহর জন্যই। বরং বাদশার দরবারে উপস্থিত সকল মানুষ থাকবে ভীত- 
সন্ত্রস্ত, থাকবে বিনয়ী, তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত। তাদের অঙ্গ-ভঙ্গি হবে 
ভদ্রতা সুলভ নীরবতাপূর্ণ। সবচেয়ে বড় কামনা থাকবে তাদের নিরাপদ জীবন- 
যাপন। সন্দেহ নেই সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত আল্লাহর জন্যই। কেননা দুনিয়ার ক্ষমতাবান 
যে কোন রাজা-বাদশাহর চেয়ে মহান আল্লাহর দৃষ্টি ও জ্ঞান সীমাহীন - সুপ্রশস্ত। 
সন্দেহ নেই তিনি কণিন শাস্তি প্রদানকারী, ভয়ানক পাকড়াওকারী, দৃষ্টান্ত মূলক 
দণ্ড প্রদানকারী। পৃথিবীতে আল্লাহর সীমারেখা হচ্ছে, তার হারামকৃত নিষিদ্ধ 
বিষয়গুলো। দেশের মানুষ যদি জানত যে রাতের বেলাতেও তারা যা করে, সে 
সম্পর্কে তাদের আমির বা শাসক জ্ঞান রাখেন, তবে অবশ্যই তারা ভীত-সন্তরস্ত 
অবস্থায় রাত কাটাতো এবং তার ভয়ে সবধরণের গহিত কাজ বর্জন করত। 


আল্লাহ তা“আলা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, কোন উদ্দেশ্যে তিনি মানব- 
দানব সৃষ্টি করেছেন। আর তা হচ্ছে, তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন। 


১০ ৩০০128৯ 


১৩ 


"তিনি দেখতে চান তাদের মধ্যে কে সবচেয়ে উত্তম আমল করে।" (সুরা আল 
কাহাফ ১৮:৭) সুরা হুদের প্রথমে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন: 


গা এ 4৪ ৩৫ পরী পু ও ০১3 ভা ৬ ওঝা ৯৯ 
জী ১5 ৫ 
১৩০ ৬০০7215৩ 
"তিনিই আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, যখন এর আগে তার আরশ 
পানির ওপর ছিল, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করে দেখেন তোমাদের মধ্যে কে 
সবচেয়ে ভালো কাজ করে।" (সুরা হুদ ১১:৭) আল্লাহ আরো বলেন, 


€১৯2] ৯১9 ১৩৪ ৬ লিগার ৪ তা এ ওরস 


"তিনিই সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন। এ উদ্দেশ্যে যে, কর্মের দিক দিয়ে 
তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে উত্তম তা পরীক্ষা করে দেখবেন। আর তিনি 
পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীলও।" (সুরা মুলক ৬৭:২) 


এই আয়াত দুটি আরেকটি আয়াতের উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করছে। যেখানে আল্লাহ 
তা“আলা বলেন, 


€353:22 3 ০১ ওক্রা এড ৩৩৯ 


"আমি তো জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" 
(সুরা আয যারিয়াত ৫১:৫৬) 


যখন কিনা মানব-দানবকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদেরকে পরীক্ষা 
করা, তাই জিবরীল ৯১ চাইলেন মানুষের সামনে সফলতার পথকে বিকশিত 
করতে। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন নাবী মুহাম্মাদ ৫8) কে, ইহসান কি? অর্থাৎ 
যে বিষয়ের পরীক্ষা নেয়ার জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তখন নাবী 
তর) বিষয়টির ব্যাখ্যা দিলেন যে ইহসানের পথই হচ্ছে এই মহান উপদেশদাতা 
ও বড় সতর্ককারী। তিনি বললেন, ইহসান হচ্ছে: তুমি এমনভাবে আল্লাহর 


১৪ 


ইবাদত করবে, যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও, 
তবে একথা অনুভব করবে যে অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখছেন।২ 


এই জন্য আপনি যখনই পবিত্র কুরআনের কোন পাতা উল্টাবেন সেখানেই 
দেখতে পাবেন এই মহান উপদেশদাতাকে। আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


0: ৩2 ও] এ, 27 9১58 4০১ 3:০১০% ৩০259 ৩৮৭ ০5501 এই ১3৯ 
৩০ 423 ৩ 3 ২৪ ০৩ ৩০ $ একা ৩০ ১৪৪ এ 2৪৪ »১গা 
ও 356 ৩ পু 315% 


"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি আর তাদের মনে যেসব কুমন্ত্রণা উদিত হয় তা আমি 
জানি। আমি তার ঘাড়ের রগের চেয়েও তার বেশি কাছে আছি। (আমার এ 
সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) দুজন লেখক তার ডান ও বাঁ দিকে বসে সবকিছু 
লিপিবদ্ধ করছে। এমন কোন শব্দ তার মুখ থেকে বের হয় না যা সংরক্ষিত করার 
জন্য একজন সদা প্রস্তুত পর্যবেক্ষক উপস্থিত থাকে না।" (সূরা ক্কাফ ৫০:১৬- 
১৮) 


খর তা 1৮৬ 2০৫ 2পহ 
৩০ ১৩ ৩০৯৩১ ০৪ ৬২৩৯ 

"তারপর আমি নিজেই পূর্ণ জ্ঞান সহকারে সমুদয় কার্যবিবরণী তাদের সামনে 
পেশ করবো। আমি তো আর সেখানে অনুপস্থিত ছিলাম না!" (সুরা আল আরাফ 
৭:9৭) 

২) ১০০ ৩5 5553 39 92 ৩5 25 সি ৩ ৩৩ ও ৬১৬০৫ ৩৯ 
১৯০৭ 3565 9৩ ৩৪ ও ০০ ৩০ 0 এ ৩১৯৪৪ 52 কয 

০৪৫ ২৩৫ ৪ ২1 /৩ ঘুঁ ৪০৫০ ৃ 


চাও 3 


[২] আবু হুরাইরা ৮৯) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন, বুখারী, অধ্যায়: ঈমান, অনুচ্ছেদ: নাবী 
(ই) কে জিবরাইলের ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন, ১/১৮। মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান, হা/৯। হাদীসটি ইমাম 
মুসলিম উমার ইবনে খাত্তাব (৯) থেকেও বর্ণনা করেছেন, অধ্যায়: ঈমান, হা/৮ 


১৫ 


"বস্তত হে নাবী! যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কোরআনের যে কোন 
অংশ থেকেই পাঠ করা কিংবা তোমরা যে কোন কথা বল বা কাজ কর, অথচ 
আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি তোমাদের দেখতে থাকি এবং তোমাদের 
কথা শুনতে থাকি- যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আকাশ ও পৃথিবীর 
মধ্যে কোন অণু পরিমাণ বন্তও এমন নেই এবং তার চেয়ে ছোট্ট বা বড় কোন 
জিনিসও নেই, যা তোমাদের রবের দৃষ্টির অগোচরে আছে এবং এ সকল বিষয় 
একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।" (সূরা ইউনুস ১০:৬১) আল্লাহ 
তাআলা আরো বলেন, 


৩৫527533555 ও টা 2155440709০ ৩98 2 সু 

১১] ৩১০৪৩ ১2 51557 
"দেখো, এরা তার কাছ থেকে আত্মগোপন করার জন্য বুক ভাঁজ করছে৷ 
সাবধান! যখন এরা কাপড় দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকে তখন তারা যা গোপন করে 


এবং যা প্রকাশ করে তা সবই আল্লাহ জানেন। তিনি তো অন্তরের গোপন বিষয় 
সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন।" (সূরা হুদ ১১:৫) 


এরকম আরো অনেক আয়াত কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় পাবেন। 


:০/৯5 ঠ তএ। এ ৩ ও) ৬ই ও] পা এট 
তৃতীয় বিষয়: সৎকর্ম ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাঝে পার্থক্য 


কুরআন বিবরণ দিয়েছে যে, সৎকর্ম তাকেই বলে, যার মধ্যে ৩টি বিষয় পূর্ণ 
থাকবে। কোন একটি বাদ পড়লে এ সৎকর্ম ক্কিয়ামত দিবসে কোন উপকারে 
আসবে না। বিষয় ৩টি হচ্ছে: 


১৬ 


প্রথম: নাবী (23) যে শরীআত নিয়ে এসেছেন সৎকর্মটি তা অনুযায়ী হতে হবে 
(৮49 ৮৪ এ ভে - জা ৪ গর ৬8৬০ ০ 5) কেননা আল্লাহ 
তা“আলা বলেন, 


€15520 425 256 ৩৩ ১৬ ০৯201 2425 
"রসূল তোমাদেরকে যা দেন তোমরা তা গ্রহণ করো। আর যা নিষেধ করেন তা 
থেকে তোমরা বিরত থাকো।" (সুরা আল হাশর ৫৯:৭) তিনি আরো বলেন, 


2456-৮4-41 561 6 
১16৬1 529 ৩৯ 2 ৩৯ 
"যে রসূলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।" (সুরা আন 
নিসা ৪:৮০) তিনি আরো বলেন, 


"তুমি বলো, তোমরা যি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো।" 
(সুরা আলে ইমরান ৩: ৩১) আল্লাহ আরো বলেন, 


প্র 
৮৫. 


এস ৪ ৩৯০৩ য়া ৩০০8 ১51৯০১০৪ ? 
"এসব লোক কি আল্লাহর এমন কোন শরীককে বিশ্বাস করে, যে এদের জন্য 
দীনের মত এমন একটি পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছে আল্লাহ যার অনুমোদন 
দেননি?" (সূরা আশ শূরা ৪২:২১) তিনি আরো বলেন, 


[৩] আয়েশা €৪-প) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ প্রঃ) এরশাদ করেন, ৪ম ও ৬০৬ 
2 %১ 45 পে 51৪ “যে ব্যক্তি আমার এই দীনের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত 
নয়, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত”। (বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুস সুলহ, অনুচ্ছেদ: যদি অন্যায়ভাবে মীমাংসা 
করে, তবে সেই মীমাংসা প্রত্যাখ্যাত। হাদীস নং ২৪৯৯।) 

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 5 99 ০4 ০ 9৩৪ ৫ ৬" যে ব্যক্তি এমন আমল করবে যার পক্ষে 
আমার শরীআতের কোন নির্দেশ নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।” (মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল আকজীয়া, 
অনুচ্ছেদ: অন্যায় হুকুম এবং নব আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ প্রত্যাখ্যাত হওয়া প্রসঙ্গে, হাদীস নং ১৭১৮।) 


১৭ 


ক্ঁ39/25 23 4) ০ রণ ০ ৩৯ 2305৯ 


"আল্লাহ কি তোমাদের এ সকল কর্মকাণ্ডের অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা 
আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছো?" (সূরা ইউনুস ১০: ৫৯) 


দ্বিতীয়: কর্মটি খালিস বা একনিষ্ভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে ( ১ 


০ 4৫% ৩৬ 534)। কেননা আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


ওঠ ০০18 21958 ২175 ৯ 


"তাদেরকে তো এছাড়া আর কোন হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দীনকে 
একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ভাবে তারই ইবাদত করবে।" 
(সূরা আল বাইয়্যিনাহ ৯৮:৫) তিনি আরো বলেন, 


এ 55০৩১ ৩০ ঠ জা এ এ কা এড ও এগ তু ও 
2 ৪28৯5 2% ৩৩ ও এইড ও] ৬ 2) ও $ ৬৬ 
৯ রি 1 5৪৫ 95:18 53 88 

০4১৪১ ৩৩ ০৯ ৩০3০৩ ৩ ১১০৬ 


(হে নাবী!) এদের বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি 
একনিষ্ভাবে আল্লাহরই দাসত্ব করি। আমাকে এ আদেশও দেয়া হয়েছে যেন 
আমি সবার আগে মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী হই। বলো, আমি যদি আমার 
পালনকর্তার অবাধ্য হই, তাহলে আমি একটি ভয়ানক দিনের আশংকা করছি। 
বলে দাও, আমি আনুগত্যসহ একনিষ্ভাবে আল্লাহরই দাসত্ব করবো। (এই 
আদেশের পর) তোমরা তাকে ছাড়া আর যাদের ইচ্ছা দাসত্ব করতে থাকো।" 
(সুরা আয যুমার ৩৯:১১-১৫) 

তৃতীয়: কর্মটি সহীহ আকীদাহ এর উপর ভিত্তি করে হতে হবে ( ৫. ১%৫ 31 
2০৮০৮। 5০৪৪ ০৬ ৬৪)। কেননা কর্ম হচ্ছে ছাদের মত (৯1 এমু 
৪০০45), আর আকীদাহ হচ্ছে ফাউণ্ডেশন বা ভিত্তির মত (০০০৭5 5০৪19) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


১৮ 


৬2985 17765৩০৪৬৭০ ৩০০৩৩ 
"আর যে ব্যক্তি সংকাজ করবে- সে নারী হোক বা পুরুষ- এবং সেই সাথে সে 
মুমিনও হবে।" (সুরা আন নিসা ৪:১২৪) 


এখানে সৎ আমল করার জন্য 'মুমিন হবে' শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। এই জন্য 
ঈমান না রেখে সৎকর্ম করলে তার পরিণতি কি হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ 
০ ছে 5 


85১8৫ 2 ও ১ ৬০115 ও পু 
"আর আমি তাদের সমস্ত কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব; অতঃপর তা 
(ঈমান বিহীন হওয়ার কারণে বা ঈমানে শিরক মিশ্রিত থাকার কারণে) উৎক্ষিপ্ত 
ধুলোর মতো উড়িয়ে দেবো।" (সুরা আল ফুরকান ২৫:২৩) আল্লাহ আরো 


£ 


৩4৮56 ৬০ 9৩০ ৩ 5 রা উতিখা ও 8 ৩ জর্সা এট 

351555186 
"কিন্ত এ ধরণের লোকদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। 
(সেখানে তারা জানতে পারবে) যা কিছু তারা দুনিয়ায় বানিয়েছে সব বরবাদ হয়ে 


গেছে এবং এখন তাদের সমস্ত কৃতকর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।" (সুরা হুদ 
১১: ১৬) 


6০1 69৯0 ০৪ লও ৬৯ ও ১0 এটা 
ফায়সালা করা 


পবিত্র কুরআন এরূপ করাকে সুস্পষ্ট কুফরী ও আল্লাহর সাথে শিরক হিসাবে 
গণ্য করেছে (4০০ 4৬ 4১59 0% ১০ ঠা 091 ৩৪ এ)। 


১৯ 


একদা শয়তান মক্কার কাফিরদেকে পরামর্শ দেয় যে, তারা যেন আমাদের নাবী 
প্র) এর নিকট প্রশ্ন রাখে, কোন ছাগল যদি মারা যায়, কে তাকে মেরেছে? 
তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে মেরেছেন। তখন সে পরামর্শ দিল যে, তারা তাকে 
প্রশ্ন করবে, তাহলে তোমরা নিজ হাতে যেটা জবেহ করছো, তা হালাল মনে 
করছো, আর আল্লাহ যেটা জবেহ করেছেন তোমরা তা হারাম মনে করছো? 
তবে তো আল্লাহর চেয়ে তোমরাই উত্তম? তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত 
নাযিল করেন, 


পা 7:27 028৮৮4%- 2 কত 5৬ গ্ হও ক হে 
3৮% ৮280 4 ভু এড গুড এন তি 01৮৬ ২9 
€৩১/৪ ৫) ৯১৫০ 9 বেগ জে) 
"আর যে পশুকে আল্লাহর নামে জবেহ করা হয়নি তার গোশত খেয়ো না। এটা 
অবশ্যি মহাপাপ। শয়তানরা তাদের সাথীদের অন্তরে সন্দেহ ও আপত্তির উদ্ভব 
ঘটায়, যাতে তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারে। কিন্ত যদি তোমরা 


দের আনুগত্য করো তাহলে অবশ্যি তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।" (সুরা আল 
আন“আম ৬:১২১)1৪। 


ঠে 


এই আয়াতে (১ ৮৯০১ ৩1) এর মধ্যে (3 অক্ষরটি কসমের অর্থে ব্যবহার 


হয়েছে৷ এই জন্যে যে (১১:-- ৮5৩1) বাক্যে $ ব্যবহার হয়নি। যা শর্তের 


জবাব হতে পারত। অতএব এ আয়াতে আল্লাহ কসম করে বলছেন, মৃত 
প্রাণীকে হালাল বলার ক্ষেত্রে যারা শয়তানের অনুসরণ করবে তারা মুশরিক। 
এই শিরক তাকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দিবে। এ ব্যাপারে মুসলিম 
জাতি এক্যমত। এ ধরণের শিরককারীদের আল্লাহ ক্কিয়ামত দিবসে যে ভয়ানক 
শাস্তির ধমকী দিয়েছেন, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, 


[8] হাদীসটি ইবনে আববাস (৮.৯) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু দাউদ, অধ্যায়: কুরবানী, অনুচ্ছেদ: 
আহলে কিতাবের জবেহ খাওয়া যাবে কি না, হা/২৮১৮। তিরমিযী, অধ্যায়: তাফসীর, অনুচ্ছেদ: সুরা 
আন আমের তাফসীর, হা/৩০৬৯। নাসাঈ, অধ্যায়: কুরবানী, হা/৪৪৩৭। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়: 
পশু জবেহ, অনুচ্ছেদ: জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ.. বলা, হা/৩১৭৩) 


২০ 


45 পু এ ৮ র্‌ 


টি ৬5৫ চে ০395 ও ভি টা 
ও ০5:2-৮০15$ 35৮19 
"হে আদম সন্তানেরা! আমি কি তোমাদের এ মর্মে অঙ্গিকার নেইনি যে, 


শয়তানের বন্দেগী করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্র। এবং আমারই বন্দেগী 
করো, এটিই সরল-সঠিক পথ?" (সুরা ইয়াসীন ৩৬:৬০-৬১) 


ইবরাহীম খলীল শেশ্স্ট স্্ীয় পিতাকে যা বলেছেন আল্লাহ তাআলা তা উল্লেখ 
করে বলেন, 


€ ৬৬০৪ অন ও অতি 
"হে আমার পিতা! আপনি শয়তানের অনুসরণ করিয়েন না।" (সূরা মারইয়াম 


১৯: ৪৪) অর্থাৎ শয়তানের কুফরী ও অবাধ্যতা পূর্ণ আইনের অনুসরণ করার 
মাধ্যমে তার ইবাদত করবেন না। তিনি আরো বলেন, 


3292 01525 31 65253 ৩19 ৪ এ ০০১ ০৪ ৩৯০5৩ ৩০ 


"তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য 
শয়তানের পূজা করে।" (সুরা আন নিসা ৪:১১৭) অর্থাৎ শয়তান ছাড়া কারো 
গোলামী তারা করে না। আর এটাই হল শয়তানের আইনের অনুসরণ করা। 
আল্লাহ তা“আলা আরো বলেন, 


১6০৬৯৯5৩৫৮0 ৩5 ও ০৫৩ 365 1৫৫9৯ 


"এমনিভাবে অনেক মুশরেকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা সন্তান হত্যাকে 
সুশোভিত করে দিয়েছে, যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের 
ধর্মমতকে তাদের কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়।" (সুরা আল আন“আম ৬:১৩৭) 
আল্লাহর নাফরমানী করে সন্তান হত্যার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্যকে শিরক বলা 
হয়েছে। যখন আদী বিন হাতিম (৮৮) নাবী পর) কে এই আয়াত সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করেন: 


2 
০৪ 


এ ১১52 0৩) 5 ভে টিটি 


২১ 


"তারা তাদের পাদ্রী ও সাধু-সন্যাসীদেরকে তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে।" 
(সূরা আত তাওবা ৯:৩১) 


তখন নাবী €) তার জবাবে বলেছেন যে, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাকে 
পাদ্রী হালাল ঘোষণা এবং আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা তাদের হারাম ঘোষণায় 
তাদের অনুসরণই হচ্ছে তাদেরকে রবব বা প্রভু হিসাবে গ্রহণ করা৷ 


নীচের আয়াতটি সম্পর্কে তো কোন বিতর্ক নেই। দেখুন আল্লাহ তা“আলা কি 
ছে। 5 

09533934125 ৩৪ ৫5010 এর 40% 0 এও 2৩৯৪ 229 ও 415 এডি 
২65 4 ৩ মিনা] 42১29428172 ৩7150 ৬৬ 


"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ 
হয়েছে তার উপর এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর তারা ঈমান 
এনেছে। তারাই আবার বিরোধপূর্ণ বিষয়ের সমাধানের জন্য শয়তানের কাছে 
যেতে চায়, অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা শয়তানকে অমান্য 
করবে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়।" (সুরা 
আন নিসা ৪:৬০) আল্লাহ তা“আলা আরো বলেন, 


€5১১৪015 ওল ও 90৮৬০ 


"যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।" 
(সুরা আল মায়িদা ৫:৪৪) তিনি আরো বলেন, 


(45296 না চি ৫ (৫ 21248 এ এস 228 টা 
০50 95 355৫5 ১৩36 ৩5 ৩৪ ৫55 ৩0 যা 


"এমতাবস্থায় আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মীমাংসাকারী (বিচারক) সন্ধান 
করবো? অথচ তিনি পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণসহ তোমাদের নিকট কিতাব নাধিল 


[৫] তিরমিযী, অধ্যায়: কুরআনের তাফসীর, অনুচ্ছেদ: সুরা তাওবার তাফসীর হা/৩০৯৫ 


২২ 


করেছেন। আর যাদেরকে আমি (তোমার আগে) কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানে 
এ কিতাবটি তোমার রবেরই পক্ষ থেকে সত্য সহকারে নাধিল হয়েছে। কাজেই 
তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সুরা আল আন"আম 
৬:১১৪) আল্লাহ তা“আলা আরো বলেন, 


এনা 251 99 4984 ৫ ও 3৩ ০ ৬৩৪ ৬ 


"সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার রবের কথা পূর্ণাঙ্গ, তার ফরমানসমূহ 
পরিবর্তন করার কেউ নেই এবং তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।" (সুরা আল 
আন'“আম ৬:১১৫) 


"সত্যতা" বলতে উদ্দেশ্য যাবতীয় সংবাদ (অতীত-ভবিষ্যত) সবই সত্য। আর 
"ইনসাফ" বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুনগুলো ইনসাফপূর্ণ। 
আল্লাহ তা“আলা আরো বলেন, 


€৩৯১৯১৪ ৩৬ এরম ওত ৬০০ ৮০ ৩৯৯৪ কা বিলি 
(যদি এরা আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়) তাহলে কি এরা আবার সেই 
জাহেলিয়াত যামানার বিচার- ফায়সালা চায়? অথচ যারা আল্লাহর প্রতি ইয়াকীন 
তথা দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী, তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর চাইতে ভাল বিচারক ও 
ফায়সালাকারী আর কেউ নেই।" (সুরা আল মায়িদা ৫:৫০) 


৮ ০৯৮ ভই ভা ফিড মলে 
পঞ্চম বিষয়: সামাজিক অবস্থা 


এ বিষয়েও কুরআন সকল পিপাসা নিবারণ করে দিয়েছে। সব পথকে 
আলোকিত করে রেখেছে। দেখুন! সবচেয়ে বড় নেতা মুহাম্মাদ ৫) কে আল্লাহ 
সমাজের লোকদের সাথে কিরূপ আচরণের হুকুম দিয়েছেন: 


২৩ 


"এবং তোমার অনুসারী মু'মিনদের সাথে বিনন্্ ব্যবহার করো।" (শুআরা: 
২১৫) তিনি আরো বলেন, 


0৮৮ ৩৪ ১৬৪বু জা 115 ৬ এর পু 8 এ এ ও ০ এ 

কা ও ০895 82823258৬০০ 
"(হে নাবী!) এটা আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ যে, তোমার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়ই 
কোমল। নয়তো যদি তুমি রুক্ষ স্বভাবের বা কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা 
সবাই তোমার চার পাশ থেকে সরে যেতো। তাদের ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। তাদের 


জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো এবং দীনের ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শে তাদেরকে 
অন্তর্ভুক্ত করো।" (সুরা আলে ইমরান ৩: ১৫৯) 


আর দেখুন! সমাজের লোকেরা নেতার সাথে আচরণ কেমন হবে সে সম্পর্কে 
আল্লাহ কী আদেশ করছেন? 

4০ ৮ এ ৫৮2 সি ৮০৮9 জে এড 
"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রসূলের, আর 


সেই সব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী।" (সুরা 
আন নিসা ৪:৫৯) 


দেখুন! এমনকি একজন মানুষ তার পরিবারের সাথে কি আচরণ করবে তার 

নির্দেশও কুরআন দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, 

5 5৩6 এ 9১6 03 এস 2 ৮০০ জনা ঝি 
€5১: 5 69128 ভে পছি এ 6০০০ বউ সক ৪১৩ ও 


"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার ও সন্তান- 
সন্ততিকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো যার জ্বালানী হবে মানুষ এবং পাথর। 
সেখানে রূঢ় স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে, যারা কখনো 
আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাই পালন 
করে।" (সূরা আত তাহরীম ৬৬:৬) 


২৪ 


আরো দেখুন! মানুষকে তার পরিবারের বিষয়ে কিরূপ সতর্ক থাকতে বলা 
হয়েছে। আর আদেশ করা হয়েছে যে তাদের দ্বারা অনুচিত কাজ হয়ে গেলে 
তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে। প্রথমে তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে, 
পরে আবার ক্ষমা করে দিতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


[৫ ০62 ৬৫৬০ দর 42 সা নির্শত 52 ০-2581413515 5 2581 
৫ ৩1 ১৯১৮৬ ০৪555252095 ৮ ৩৪ ৩] ডিন ওত 


্ 5৮2০. 240 23115525255 15৫,562 
ক 9৯০ 2১19019১259 ১৮৮2 


"হে সেই সব লোক যারা (আল্লাহ ও রসূলের উপর) ঈমান এনেছো, তোমাদের 
স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শক্র। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। 
আর যদি তোমরা ক্ষমা ও সহনশীলতার আচরণ করো এবং ক্ষমা করে দাও 
[হলে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।" (সূরা আত তাগাবুন ৬৪:১৪) 


আবার দেখুন! সমাজের সাধারণ জনগণকে পরস্পরের মাঝে কী ধরণের আচরণ 
করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 

১৫29 সঞ্ঞা ৩৪ 5 পুচ্া ও১ ৬5 ০০ এড 58 ক ৩ 
"আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায়-নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান 
করার হুকুম দেন এবং অশ্লীল-নির্লজ্জতা ও দুক্কৃতি এবং অত্যাচার-বাড়াবাড়ি 


করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ 
করতে পারো।" (সুরা আন নাহাল ১৬:৯০) তিনি আরো বলেন, 


ঠে 


51:-5 এ 2 9 ০5 6 ৬৮0 95 2৫ সি সিএ জে ঝডিস 
"হে ঈমানদারগণ, মানুষের প্রতি বেশি বেশি কুধারণা ও খারাপ অনুমান করা 
থেকে বিরত থাকো, কারণ কোন কোন ধারণা ও অনুমান গোনাহ। দোষ অন্বেষণ 
করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত (অসাক্ষাতে সমালোচনা) না 
করে।" (সুরা আল হুজুরাত ৪৯:১২) তিনি আরো বলেন, 


৫ 


এ 
৬৯এা খা ০৪ তত্র 99৩ খু এ টিঠ$ এড ৪৩ ওত ৬৮ 

€৩৯4511৯ এল১৩ এন ৩৪ ৬এটাঞ 
"হে ঈমানদারগণ, পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের উপহাস-বিদ্রপ না করে। হতে 
পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের উপহাস- 
বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরের 
প্রতি দোষারোপ করো না এবং পরস্পরকে খারাপ নামে (বা নাম বিগড়িয়ে) 
ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর মন্দ নামে ডাকাটা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। যারা এ 
আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই জালেম।" (সূরা আল হুজুরাত ৪৯:১১) তিনি 
আরো বলেন, 


2-০০97--88748-858 রা 75445718282 
€১:9 ৯46১9৬9৬2২9 201৬6 ১9৬০ 
"নেকী ও আল্লাহভীতির সমস্ত কাজে সবার সাথে সহযোগিতা করো এবং গুনাহ 


ও সীমালঙ্ঘনের কাজে কাউকে সহযোগিতা করো না।" (সুরা আল মায়িদা 
৫:২) আল্লাহ আরো বলেন, 


২2] 39:25 ৩৫৯ 


"মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। (সুরা আল হুজুরাত ৪৯:১০) আল্লাহ 
তা“আলা আরো বলেন, 


দা ০১১ ৯৮০$৯ 
"এবং তারা নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায়।" (সুরা 
আশ শুরা ৪২:৩৮) এ ছাড়া আরো অনেক আয়াত আছে। 


সমাজের মানুষ সবাই কিন্তু একরকম নয়। মানুষ যেই হোক না কেন তার বিরোধী 
বা শক্র জিন থেকে হোক বা মানুষ থেকে হোক থাকবেই, কেউ নিরাপদ নয়। 
বিরোধীতা থেকে মুক্ত নয় কোন মানুষ, যদিও সে পাহাড়ের চুড়ায় গিয়ে বসবাস 
করে। 


২৬ 


কিন্ত সকলেই আবার এই সমস্যার সমাধানও চায়। সমস্যাটি সমাজের সর্বক্ষেত্রে 
পরিলক্ষিত। এর সমাধানে মহান আল্লাহ তিনটি স্থানে আলোচনা করেছেন। 
বলেছেন যে বিরোধীতাকারী মানুষের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে, তার 
দুর্যবহারকে উপেক্ষা করা এবং বিনিময়ে তার সাথে ভালো আচরণ উপহার 
দেয়া। আর জিন শয়তানের শত্রুতা থেকে সমাধানের একটিই উপায়, তা হচ্ছে: 
তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করা। 


তিনটি স্থানের প্রথমটি হচ্ছে: মানুষের ব্যাপারে সুরা আল আরাফের শেষের 
দিকে আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


5340৩০৮50০৮ সা ৯৯ 


"হে নাবী! কোমলতা ও ক্ষমার পথ অবলম্বন করো। সৎকাজের উপদেশ দিতে 
থাকো এবং মুর্খদের সাথে বিতর্কে জড়িও না।" (সূরা আল আরাফ ৭:১৯৯) 
আর জিন শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


61০6০৯০16৩৬ এঞা ৩ ৩5৩এ, 
"আর যদি কখনো শয়তান তোমাকে প্ররোচিত বা উত্তেজিত করে, তাহলে 


আল্লাহর শরণাপন্ন হও এবং তার কাছে আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সবকিছু 
শোনেন ও জানেন।" (সূরা আল আরাফ ৭:২০০) 


দ্বিতীয় স্থান: সূরা মুমিনূনে মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 


৩১০৩4 ৬৫ কনা ৬ জে এট উসঈ 
"[হে মুহাম্মাদ!] মন্দকে প্রতিহত করো সর্বোত্তম আচরণ দ্বারা। তারা তোমার 
সম্পর্কে যেসব কথা বলে তা আমি খুব ভালো করেই জানি।" (সুরা আল মুমিনূন 
২৩:৯৬) আর পরক্ষণেই জিনদের শক্রতার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 


ও) ৩১৮৫ 0৩ ৩৪ ৯৪) ও ৬ ০৮৯ ৬ ৩৬ ৪ ০ ০৯ 


"আর আল্লাহর কাছে দুয়া করো, “হে আমার রব! আমি শয়তানদের উস্কানি ও 
প্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। এবং হে পরওয়ারদিগার, তারা আমার 


২৭ 


কাছে আসুক এ থেকেও আমি তোমার আশ্রয় চাই।” (সুরা আল মুমিনুন 
২৩:৯৭-৯৮) 


তৃতীয় স্থান: সূরা ফুসসিলাতে আল্লাহ আরো বেশি কথা বলে এমন সমাধান 
প্রদান করেছেন যে, আসমানী এই সমাধান গ্রহণ করলে শয়তানী এই সমস্যা 
সমূলেই বিনাশ হয়ে যাবে। শত্রুতা সমাজ থেকে বিদায় নিবে এবং সবাই 
সংশোধন হয়ে যাবে। আর একথাও এখানে বলা হয়েছে যে, আসমানী এই 
সমাধান সব মানুষই পায় না। যারা পরম সৌভাগ্যের অধিকারী তারা ছাড়া কেউ 
তা হাসিল করতে পারে না। মানুষের সাথে বিরোধ মিমাংসার জন্য আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 


256 54209 এ ওক্সী 95 ও ৬০৩ এড সন 3? ০ "$ 3 
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"তুমি অসৎ আচরণকে সেই ব্যবহার দ্বারা প্রতিহত করো যা সবচেয়ে ভাল। 
তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শক্রতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে। 
ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না। এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া 
এ মর্ধাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না।" (সূরা ফুসসিলাত ৪ ১:৩৪-৩৫) 
পরক্ষণেই জিন শক্রু থেকে সমাধানের জন্য বলা হয়েছে, 


ধর্খেখা বাকি ২06 ৩০৩ ভা ও এ 5৯ 
"আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কোন প্ররোচনা বা কুমন্ত্রণা অনুভব 


করেন, তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হোন- তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় 
তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সুরা ফুসসিলাত ৪ ১:৩৬) 


অন্য স্থানে বলেছেন যে, এ কোমলতা ও বিনয় শুধুই মুসলিমদের জন্য- 
কাফিরদের জন্য নয়। তিনি বলেন, 


১৫ 45 2 5 ও ১১: ০4৪১ ০৪ ৮2 3 ০2 192 ঞগ্যা 203৯ 
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"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি দীন থেকে ফিরে যায়, 
(তাহলে ফিরে যাক), আল্লাহ এমনিতর আরো বহু লোক সৃষ্টি করে দেবেন, 


২৮ 


যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে, যারা 
মুমিনদের ব্যাপারে হবে কোমল ও বিনত্র এবং কাফিরদের ব্যাপারে হবে 
কঠোর।" (সুরা আল মায়িদা ৫:৫৪) আল্লাহ মুমিনদের আরো পরিচয় উল্লেখ 
করে বলেন, 


5 ৮». ৪৮৮ ৮৭4৮ »শ এনএ 572 রি 2৫? এ রি ৫৮৪ 
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"মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর যারা তার সাথে আছে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে 
কঠোর ও আপোষহীন এবং পরস্পর দয়া পরবশ।" (সুরা আল ফাতাহ ৪৮:২৯) 


আল্লাহ তা“আলা আরো বলেন, 
€ ৪৩ 4৮9 ৩38245৩0৮৪৪ গা ভডঈ 
"হে নাবী! পূর্ণ শক্তি দিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো ও মুনাফিকদের 


মোকাবিল করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও।" (সুরা আত তাওবা ৯:৭৩, 
সুরা আত তাহরীম ৬৬:৯) 


নন্রতার স্থানে কঠোরতা করলে তা হবে নির্বৃদ্ধিতা ও বোকামী। আর কঠোরতার 
জায়গায় নম্রতা দেখালে তা হবে দুর্বলতা ও ব্যক্তিত্বহীনতা। 

যদি বলা হয় ধের্য, বলুন আছে ক্ষেত্র ধের্ষের, অপাত্রে ধৈর্য পরিচয় 
জাহেলের। 


১৮০৪খ। 20৮ ও॥। 2৮১৮ 


কুরআন সফল অর্থনীতির মূলনীতির বিবরণ দিয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে 
অর্থনীতির সকল শাখা-প্রশাখায় বিচরণ করা সন্তব। অর্থনীতির বিষয়গুলো দুটি 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: 


প্রথম: সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা অবলম্বন। 


২৯ 


দ্বিতীয়: সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সঠিক পন্থায় সঠিক খাত অবলম্বন। 


দেখুন কিভাবে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মানুষের দীন ও ব্যক্তিত্বের সাথে 
সামঞ্জস্য হয় এমন উপযুক্ত নিয়মে সম্পদ উপার্জনের রাস্তা উন্মুক্ত করেছেন এবং 
তা আলোকিত করেছেন। তিনি বলেন, 


১৫ এ ১ ০5 9 ওম 15 2 এা ৬৫৪৪ 2১15৯ 

চাক 2১ এ ঞ রর 2 
"তারপর যখন ছুলাত শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর 
অনুগ্রহ তথা রিযিক অনুসন্ধান করো। আর অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ 


করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।” (সূরা আল জুম'আ 
৬২:১০) তিনি আরো বলেন, 


কর ৩৪ ৩92 যা ও ৩8০৫ ৩১১০০ 


"কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে (হালাল ও বৈধ উপায়ে রুজি অর্জনের 
উদ্দেশে) ভ্রমণরত থাকে।" (সূরা আল মুযান্মেল ৭৩:২০) আল্লাহ আরো 
বলেন, 


9 ৩৪ ১৩৪৪ 5 91 2 পি 
"(আর হজ্জের কার্ধাদী চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে) তোমরা যদি তোমাদের 


রবের অনুগ্রহ (ব্যবসা ইত্যাদির মাধ্যমে রিষিক) অনুসন্ধান করতে থাকো তাহলে 
তাতে কোন দৌষ নেই।" (সূরা আল বাকারা ২:১৯৮) 


(কেননা একজন আল্লাহ বিশ্বাসী ব্যক্তি যখন আল্লাহর আইনের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করে নিজেদের অর্থ উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালায় তখন আসলে সে 
ল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করে।) সূরা আন নিসায় আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


৫ ৮০ 
প্র রুপ পা 


৫০০৩০৪662৪5 ৩১৫০ তাধুটি 


"লেনদেন হতে হবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে।" (সুরা আন নিসা ৪:২৯) 
আল্লাহ আরো বলেন, 


রুনা ও ৫টি 
"আর আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন।" (সূরা আল বাকারা ২:২৭৫) তিনি 


"কাজেই তোমরা গণীমত (যুদ্ধলব্ধ) হিসাবে যা কিছু সম্পদ লাভ করেছো তা 
খাও, কেননা তা হালাল ও পাক-পবিত্র।" (সুরা আল আনফাল ৮:৬৯) 
আবার দেখুন! সম্পদ ব্যয়ের কি সুন্দর নির্দেশনা দিয়ে অর্থনীতিকে মজবুত করা 
হয়েছে! আল্লাহ তা“আলা বলেন, 

রণ ও ৬253 ৩৩৮ 01525 এও রহ 35৯ 


(অর্থ খরচের জন্য) নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখো না (কৃপণ হয়ো না) এবং 
তাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিয়ো না (অপব্যয় করো না)। (সূরা বানী 
ইসরাঈল ১৭: ২৯) আল্লাহ প্রকৃত মুমিনদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, 


9 ৩0০ 33 9651975 291৮371158519 9 
"তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং 
উভয় প্রান্তিকের মাঝামাঝি তাদের ব্যয় ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।" 
(সুরা আল ফুরকান ২৫:৬৭) তিনি আরো বলেন, 

গে ররা্রার রা রা 
5২ ৩৪ 35283 135 ৩35555৯ 

"আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের 
প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তাই খরচ করবে।" (সূরা আল বাকারা ২:২১৯) 


আবার দেখুন! অবৈধ ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করার নিষেধাজ্ঞা দিয়ে আল্লাহ তা“আলা 
এরশাদ করছেন, 


রর 


ঞ. 
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৩১ 


"বস্তুত এখন তারা (আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফেরানোর জন্য) অর্থ ব্যয় 
করবে। অতঃপর এই অর্থ ব্যয় তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয়ে এবং শেষ 
পরিণামে তারা পরাজিত হবে।" (সূরা আল আনফাল ৮:৩৬) 


.2০৬পএ। ৬ই ডা :এ৮৭। হু 
সপ্তম বিষয়: রাজনীতি 


আল-কুরআন রাজনীতির মূলনীতি ও নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে 
দিয়েছে এবং পদ্ধতিসমূহ সুস্পষ্ট করেছে। এর ব্যাখ্যা হলো যে, রাজনীতি দুই 
ভাগে বিভিক্ত: বৈদেশিক রাজনীতি ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। 


বৈদেশিক রাজনীতি: দু'টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: 

প্রথমটি: শত্রর মূলোৎপাটন ও তাকে পরাজিত করার জন্য উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় 
করা। আল্লাহতা“আলা বলেন, 

5: এস 93৩ ০8 ৩৮৯১ এ ৮৩) ৩০ উ$ ৩৪ ভন ০9859 


"আর তোমরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি ও সদাপ্রস্তত 
ঘোড়া তাদের মোকাবিলার জন্য যোগাড় করে রাখো। এর মাধ্যমে তোমরা 
ভীতসন্ত্স্ত করবে আল্লাহর শক্রকে ও তোমাদের নিজেদের শক্রকে।" (সুরা আল 
আনফাল ৮:৬০) 


[৬] রাজনীতি (৯৮+): যা কিছু দ্বারা দীন ও দুনিয়ায় সৃষ্টির কল্যাণ সাধিত হয়, তা অবলম্বন 
করাই হচ্ছে, সিয়াসাহ (৯৬1) বা রাজনীতি । (মাওসুআতুল ফিকৃহিল ইসলামী, খিলাফাহ 
অধ্যায়, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী ৫/৩২১)। শারঈ রাজনীতি ( ৪৬২ 
৮১): যা কুরআন ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত (৮ -৮৩। এ ৪*/এ। ৬৯) । আর সেটা 
হবে শাসকের পক্ষ থেকে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের পক্ষ থেকে আনুগত্য প্রদর্শনের 
মাধ্যমে (৮ ০০ ৪৪৬০ ৬৯13 ৬১ ৩৭ 4০৬ এ১০)। ফোতাওয়া লাজনা আদ দায়িমা, 
প্রথম খন্ড, ২৩/৪০১)। 


৩২ 


দ্বিতীয়টি: এ শক্তিকে ঘিরে মজবুত এক্য গড়ে তোলা। এ সম্পর্কে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

€158556 35 ভে এস 0৫1৯০? 
"তোমরা এক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং দলে দলে বিভক্ত 
হয়ো না।" (সুরা আলে ইমরান ৩:১০৩) তিনি আরো বলেন, 


চি এ ৮2৫৮1122221 ঠরএুজ খাত 
2০০) ০৯১৩9 1৯৩9156৮5 33৯ 


"তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তাহলে তোমরা 
ব্যর্থ হয়ে যাবে- তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেবে এবং তোমাদের শক্তি ও 
প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাবে।" (সুরা আল আনফাল ৮:৪৬) 


কুরআন নিয়ম ব্যক্ত করেছে যে, এই রাজনীতি রক্ষা করার জন্য কি কি পদক্ষেপ 
নিতে হবে। প্রয়োজনে সন্ধি ও চুক্তি করতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে। 
আবার দরকার পড়লে শত্রুদের মুখের উপর চুক্তিপত্র ছিড়েও ফেলতে হবে। 
আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


৭৪৫০ ০ টি 
"এ ধরণের লোকদের সাথে তোমরাও নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে।" 
(সূরা আত তাওবা ৯:৪) তিনি আরো বলেন, 


15528751057 ৯ 


"যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য সোজা-সরল থাকে ততক্ষণ তোমরাও তাদের 
জন্য সোজা-সরল থাকো।” (সূরা আত তাওবা ৯:৭) আল্লাহ তা'আলা আরো 


৩৩ 


"আর যদি কখনো কোন জাতির পক্ষ থেকে তোমাদের খেয়ানতের (চুক্তি 
ভঙ্গের) আশঙ্কা থাকে, তাহলে তার চুক্তি প্রকাশ্যে তার সামনে ছুড়ে দাও।" 
(সূরা আল আনফাল ৮:৫৮) তিনি আরো বলেন, 


ও5/৯থা ৩5 25: থা ওটা ভা তে এরা এ] 555 এ ও ও 
৫৮১৯5) 
"আল্লাহ ও তার রসুলের পক্ষ থেকে বড় হজ্জের দিনে সমস্ত মানুষের প্রতি 


সাধারণ ঘোষণা হচ্ছেঃ “আল্লাহ এবং তার রসূল মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত।" 
(সূরা আত তাওবা ৯:৩) অর্থাৎ তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিচ্ছেন। 


কুরআন আরো হুকুম দিচ্ছে যে, শক্রদের ষড়যন্ত্র ও কুটচাল থেকে সতর্ক থাকতে 
হবে। তাদেরকে কোন প্রকার সুযোগ না দেয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


২৮5০ ওলা ভরি 
"হে ঈমানদারগণ! শক্রর ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ থেকে সবসময় সতর্ক ও প্রস্তুত 
থাকো।" (সুরা আন নিসা ৪:৭১) তিনি আরো বলেন, 


1226. শা 742 :০8--55518- 488 £24. 
৩০ ৩৮৩ 2৮ ০ ১ ০৮০০০ 2৯০৯ ০১৩৯ 
রত 2: 2 ] রা 
"আর তারাও সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র বহন করবে। কারণ 
কাফিররা সুযোগের অপেক্ষায় আছে, তোমরা নিজেদের অন্ত্রশানত্রের দিক থেকে 


সামান্য গাফেল হলেই তারা তোমাদের ওপর আকম্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে।" (সুরা 
আন নিসা ৪:১০২) 


এরূপ আয়াত আরো অনেক রয়েছে। 


অভ্যন্তরীণ রাজনীতি: এর মূল পয়েন্ট হচ্ছে সমাজের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা 
নিশ্চিত করা, অন্যায় প্রতিহত করা এবং অধিকার সমূহ ন্যায্য পাওনাদারের 
কাছে প্রত্যার্পণ করা। অভ্যন্তরীণ রাজনীতি যে ৬টি বড় মূলনীতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে, 


৩৪ 


প্রথম: দীন (১.৬) বা ধর্মকে হিফাজত করা। ইসলামী শরীআত দীনকে নষ্ট 
হওয়া থেকে রক্ষা করতে তাগিদ দিয়েছে। এই জন্য রসূলুল্লাহ ৫) বলেন, 


"০9৮১ ৭৫১ টা টি 


" যে মুসলিম তার দীনকে পরিবর্তন করবে, তাকে তোমরা হত্যা কর।"ণ 


এই আইনের উদ্দেশ্য, দীনকে ইচ্ছামত পরিবর্তন ও তা নিয়ে খেলা করার পথ 
চূড়ান্তভাবে রোধ করা। 


দ্বিতীয়: জীবন (1) রক্ষা করা। এই কারণে আল্লাহ তা“আলা মানুষের 
জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যেই কিসাস তথা হত্যার বদলে হত্যার বিধান চালু করেছেন। 
তিনি বলেন, 


১১ ০৪১৪] ২ ১০49৯ 
"কিসাসের মধ্যে আছে তোমাদের জন্য জীবন।" (সুরা আল বাকারা ২:১৭৯) 
তিনি বলেন, 


ও ০০ এরি 
"কাউকে বিনা কারণে হত্যা করা হলে তার কিসাস নেয়ার বিধান আল্লাহ 


তোমাদের উপর আবশ্যক করে দিয়েছেন।" (সুরা আল বাকারা ২:১৭৮) তিনি 


রত চঠিন রি 45219 কে 2515 102 0 ০2 


"আর যে ব্যক্তি মযলুম অবস্থায় তথা বিনা কারণে নিহত হয়েছে তার 
অভিভাবককে আমি কিসাস দাবি করার অধিকার দান করেছি।" (সূরা বানী 
ইসারঈল ১৭:৩৩) 


[৭] সহীহ বুখারী, হা/৩০১৭। 


৩৫ 


তৃতীয়: আকল (498) বা বিবেক রক্ষা। মানুষের বিবেক রক্ষা করার তাগিদ 
দিয়েছে পবিত্র কুরআন। আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


1415 1০৩ নিতে 

৩১৭৭১ এ ১১৩ ০৬ ৪ 
"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরসমূহ এ 
সমস্তই হচ্ছে ঘৃণ্য শয়তানী কার্যকলাপ। এগুলো থেকে তোমরা দূরে থাকো, 


আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।" (সুরা আল মায়িদা ৫:৯০) 
কেননা এগুলো- বিশেষ করে মদ-জুয়া মানুষের বিবেক লোপ করে দেয়। 


হাদীসে এসেছে: "নেশা জাতীয় সকল দ্রব্য হারাম। যে বস্তু বেশি পরিমাণ সেবন 
করলে নেশা হয়, তার অল্পও হারাম।"[»। আর মানুষের বিবেককে রক্ষার স্বার্থেই 
মদপানকারীকে দণ্তিত করার আইন করা হয়েছে। 


চতুর্থ: বংশ (-৮591) রক্ষা। বংশের ধারাকে সংরক্ষণ করার জন্য আল্লাহ 
ব্যভিচারের দণ্ড প্রণয়ন করেছেন। তিনি এরশাদ করেন, 


€$ব ৩০৮5 ৬0 390 উঠা 
"ব্যভিচারী নারী হোক বা পুরুষ, প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত করো।" 
(সুরা আর নূর ২৪:২) 


পঞ্চম: মান-ইজ্জত (১০০৭) রক্ষা। মানুষের মান-সম্মানকে রক্ষা করার জন্য 
অপবাদ প্রদানকারীকে আশি বার বেত্রাঘাত করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আল্লাহ 
তা“আলা বলেন, 


[৮] ইবনে মাজাহ, অধ্যায়: খাদ্য-পানীয়, অনুচ্ছেদ: যে বন্ত বেশি পরিমাণ সেবন করলে নেশা হয়, 
তার অল্পও হারাম। হা/৩৩৯২। এই হাদীসের প্রথম অংশ "নেশা জাতীয় সকল দ্রব্য হারাম।" বর্ণনা 
করেছেন ইমাম বুখারী, আবু মূসা (৯) থেকে, অধ্যায়: মাগাষী, অনুচ্ছেদ: বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু 
মুসা ও মুয়াযকে ইয়ামান প্রেরণ, হা/৩৯৯৭। মুসলিম, অধ্যায়: পানীয়, অনুচ্ছেদ: প্রত্যেক নেশা 
জাতীয় দ্রব্যই মদ, হা/ ২০০১। 


৩৬ 


পু রে পেলে: ৮০০৪৫ ? . ৮122 পপ ধর্ট £ পাত টে 
৩০০ ০৯১৩ নও ১৩ ৯৩26 ৩০০০৭ ৩৮ ৩03৯ 


"আর যারা সতী-সাধ্বী নারীর ওপর অপবাদ লাগায়, তারপর চারজন সাক্ষী না 
আনতে পারে, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো।" (সুরা আন নূর ২৪:৪) 


ষষ্ট: সম্পদ (০1৯1) । ধন-সম্পদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ চোরের হাত 
কাটার আইন করেছেন। আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


৯৫? ৬৫ ৫ বা ৬০ 151৮2 22 11021 21 
€ ৫ এপ এ ভি ৪১৫ ১৩ 


"চোর- পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের 
কর্মফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।" (সুরা আল 
মায়িদা ৫:৩৮) 


অতএব সুস্পষ্ট হলো যে, কুরআনের অনুসরণই মানুষের অভ্যন্তরীণ ও 
বৈদেশিক সকল স্বার্থ ও কল্যাণকে নিশ্চিত করার জিম্মাদার। 


পন ৬ ১৪ পেত ৬ই ভ আপা চা 
অষ্টম বিষয়: মুসলিমদের উপর কাফিরদের বিজয় বা কর্তৃত্ব 


মুসলিমদের উপর কাফিরদের কর্তৃত্বের বিষয়টি অনেক পুরাতন। সাহাবায়ে 
কেরাম বিষয়টিকে খুবই কষ্টকর মনে করেছেন; অথচ তখন রসূলুল্লাহ ৫) 
তাদের মাঝেই বিদ্যমান ছিলেন। এই সমস্যায় আল্লাহ নিজেই আসমান থেকে 
এমন ফতোয়া পাঠিয়েছেন, যার মাধ্যমে প্রাশ্নের উত্তর মিলে গেছে। উদ যুদ্ধে 
মুসলিমদের উপর কঠিন বিপদ নেমে এসেছিল। ফলে সাহাবীগণ ভীষণ কষ্ট 
পেয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন, কিভাবে মুশরিকরা আমাদের উপর এভাবে 
চড়াও হতে পারে এবং আমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারে; অথচ আমরা 


৩৭ 


হকপন্থী আর তারা বাতিল পন্থী?৯৷ মহান আল্লাহ তাদের এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে 
আয়াত নাধিল করে বলেন, 


৩৪9১ 0৬ ভা ও ও ও ও ই এ 


"তোমাদের ওপর যখন বিপদ এসে পড়লো তোমরা বলতে লাগলে, এ আবার 
কোথা থেকে এলো? তোমাদের এ অবস্থা কেন? অথচ (বদরের যুদ্ধে) এর 
দ্বিগুণ বিপদ তোমাদের মাধ্যমে তোমাদের বিরোধী পক্ষের ওপর পড়েছিল। হে 
নাবী! ওদের বলে দাও, তোমরা নিজেরাই এ বিপদ ডেকে এনেছো। (তোমরা 
রসূলের আদেশ লঙ্ঘন করে গণীমত আহরণ করতে চলে গেছিলে)।" (সূরা 
আলে ইমরান ৩:১৬৫) 


"তোমরা নিজেরাই এ বিপদ ডেকে এনেছো।" একথার ব্যাখ্যা অন্য আয়াতে 
আল্লাহ তা“আলা এভাবে দিয়েছেন: 


2255 19 (০ 49৯৮ ৮১ ১) 5555 এ ১০০ এটি 


% পপ 
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৫22 52482 4398 ০৪১৪-59-01 ১৪ 
"আল্লাহ তোমাদের কাছে (সাহায্য ও সমর্থনদানের) যে ওয়াদা করেছিলেন, তা 
পূর্ণ করেছেন। শুরুতে তার হুকুমে তোমরাই তাদেরকে হত্যা করেছিলে। কিন্তু 
যখন তোমরা দুর্বলতা দেখালে এবং নিজেদের কাজে পারস্পরিক মতবিরোধে 
লিপ্ত হলে আর যখনই আল্লাহ তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন যার প্রতি 
তোমাদের ভালোবাসা ছিল (অর্থাৎ গনীমতের মাল), তখন তোমরা নিজেদের 
নেতার হুকুম অমান্য করে বসলে, কারণ তোমাদের কিছু লোক ছিল দুনিয়ার 
প্রত্যাশী আর কিছু লোকের কাম্য ছিল আখিরাত, তখনই আল্লাহ কাফিরদের 


[৯] একথা ইবনু আবী হাতেম সুরা আল ইমরানের তাফসীরে হাসান বাসরী রহ. থেকে বর্ণনা 
করেছেন, হা/১৮২২। 


৩৮ 


মোকাবিলায় তোমাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। 
(সূরা আলে ইমরান ৩: ১৫২) 


অতএব আসমানী এই ফতোয়া দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল যে, তাঁদের উপর 
কাফিরদের বিজয় লাভের মুল কারণ ছিল তারা নিজেরাই। আর তা হচ্ছে, 
নাবীজীর নির্দেশ বুঝতে ব্যর্থতা ও মতানৈক্য। কিছু লোকের রসূলের নির্দেশ 
লঙঘণ এবং দুনিয়ার প্রতি লোভ। বিষয়টা এরকম ছিল যে জাবালে রুমাতে নাবী 
(ক) একদল তীরন্দাজ নিয়োগ করেছিলেন। যাতে করে কাফিররা পিছন দিক 
থেকে মুসলিমদের উপর আতর্কিত হামলা করতে না পারে। কিন্তু মুসলিমদের 
প্রাথমিক আক্রমণে মুশরিকরা পরাজিত হয়ে পালাচ্ছিল। তা দেখে তীরন্দাজদের 
অনেকে ভেবেছিল যুদ্ধে তাদের জয় এসে গেছে, তাই নেতার আদেশ অমান্য 
করে গণীমত আহোরণের লোভে তারা পাহাড় ছেড়ে নেমে পড়ে। অর্থাৎ দুনিয়ার 
সম্পদের মোহে তারা রসূলুল্লাহ ৫:3৪) এর নির্দেশকে লঙ্ঘণ করে।১০ 


৬১৯ ৮৪৮৮ খুলে উই ভা জেলখ। এ 


নবম বিষয়: কাফিরদের তুলনায় মুসলিমদের সার্বিক দুর্বলতা- জনবল ও রসদ 
সামগ্রীর স্বল্পতা 


এই সমস্যার সমাধানও আল্লাহ তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বর্ণনা 
করেছেন যে, তিনি যদি বান্দাদের অন্তরের মধ্যে যথাযথ ইখলাস বা একনিষ্ঠতা 
দেখতে পান, তবে সেই একনিষ্ঠতার প্রতিফল হবে তাদের চেয়ে শক্তিশালীদের 
পরাজিত করা ও তাদের উপর বিজয় লাভ। এই জন্যে হুদায়বিয়ার প্রান্তরে 
বাইয়াতে রিযওয়ানে আল্লাহ যখন সাহাবীদের অন্তরে ইখলাসের উপস্থিতি 
যথাযথ দেখতে পেলেন, তাদের এ ইখলাসকে ইঙ্গিত করে তিনি এরশাদ করেন, 


[১০] দেখুন, বারা বিন আযেব ৮৯) থেকে বর্ণিত। বুখারী, অধ্যায়: জিহাদ, অনুচ্ছেদ: যুদ্ধের সময় 
বিভেদ করা এবং নেতার আদেশ লঙ্ঘণ করা অন্যায়, ৪/২৬। 


৩৯ 


ও 12358 কা ৫ ৩০৩ ৯ এনা ৩০৪ টা ও ২৫৯ 
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"আল্লাহ সন্তষ্ট হয়েছেন এ মুমিনদের প্রতি যারা তোমার হাতে হাত রেখে বৃক্ষের 
নীচে বাইয়াত করেছে। তাদের অন্তরে কি আছে তিনি তা জেনেছেন।" (সুরা 
আল ফাতাহ ৪৮:১৮) 


তখন এই ইখলাসের প্রতিফল ঘোষণা দিলেন যে, যে কাজে সফল হওয়া তাদের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না, অচিরেই তারা তা করতে সক্ষম হবে। তিনি বললেন, 


ও কা ৮৩৩ ৩ 9১৯৪০ 2 ৬০৯৯ 
"এছাড়া তিনি তোমাদেরকে আরো গনীমতের প্রতিশ্র্তি দিচ্ছেন, যা তোমরা 


এখনো পর্যন্ত লাভ করতে পারনি। কিন্তু আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।" 
(সূরা আল ফাতাহ ৪৮:২১) 


তিনি বিবৃত করেছেন যে তারা তা লাভ করতে সক্ষম ছিল না। আল্লাহ সেটা তার 
কাছে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন, এই জন্যে যে তিনি তাদের অন্তরে ইখলাস 
জেনেছেন। এই কারণে আহযাব (বা খন্দকের) যুদ্ধে কাফিররা যখন বিশাল 
সৈন্য বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের ঘেরাও করেছিল, তখন মুসলিমদের মনের অবস্থা 
কি হয়েছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


১৩) ৮০) ৩৪৩ ১9 এন ০ ০৪ ৩৪2১৯ 
9035 ৩৮০১ এড ৪৩ ও ৩৮০] এট ৩৮৮ সত ০ 

36 ১2) 
"যখন তারা ওপর ও নিচে থেকে তোমাদের ওপর চড়াও হলো, যখন ভয়ে চোখ 
বিস্ফোরিত হয়ে গিয়েছিল, প্রাণ হয়ে পড়েছিল ওষ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ 
সম্পর্কে নানা প্রকার ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে। তখন মু'মিনদেরকে 


নিদারুণ পরীক্ষা করা হলো এবং ভীষণভাবে নাড়িয়ে দেয়া হলো।" (সুরা আল 
আহযাব ৩৩:১০-১১) 


কিন্ত যেহেতু তাদের অন্তরে ছিল ইখলাস তথা আল্লাহকে পাওয়ার উদগ্র বাসনা 
এবং ঈমানী দৃঢ়তা, তাই শক্রকে সামনে দেখে ঘাবড়ে না গিয়ে তারা যা বলল সে 
সম্পর্কে আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


88571757185 65155181558 রর 
50 ৩1 খু 1৮৯5 2 1১57) 4 25) 


"আর সাচ্চা মুমিনদের অবস্থা সে সময় এমন ছিল, যখন আক্রমণকারী 
সেনাদলকে দেখলো তারা চিৎকার করে উঠলো, “এতো সেই জিনিসই যার 
প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তার রসূল আমাদের দিয়েছিলেন, আল্লাহ ও তার রসূলের 
কথা পুরোপুরি সত্য ছিল।” এ ঘটনা (শত্রুদের উপস্থিতি) তাদের ঈমানকে 
আরো দৃঢ় করে দিল এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকে আরো বেশি বাড়িয়ে 
দিল।" (সুরা আল আহযাব ৩৩:২২) 


এবার তাদের এই ইখলাস বা একনিষ্তা ও দৃঢ় ঈমানের ফল কি হল তা ঘোষণা 
করে আল্লাহ তা“আলা এরশাদ করেন, 


৩০০ &, 0৩৫ 19 2 959 ৮৪ ৬ রী 9 
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"আল্লাহ কাফিরদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন, তারা বিফল হয়ে নিজেদের 
অন্তর্ালা সহকারে এমনিই ফিরে গেছে এবং মুমিনদের পক্ষ থেকে লড়াই 
করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। 
তারপর আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে যারাই এর আক্রমণকারীদের সাথে 
সহযোগিতা করেছিল। তাদের দুর্গ থেকে আল্লাহ তাদেরকে নামিয়ে এনেছেন 
এবং তাদের অন্তরে তিনি এমন ভীতি সঞ্ধার করেছেন যার ফলে আজ তাদের 


৩৬. 


৪১ 


একটি দলকে তোমরা হত্যা করছো এবং অন্য একটি দলকে করছো বন্দী। তিনি 
তোমাদেরকে তাদের জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদের ওয়ারিস করে 
দিয়েছেন এবং এমন এলাকা তোমাদের দিয়েছেন যাকে তোমরা কখনো পদানত 
করতে সক্ষম হওনি। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতা সম্পনন।" (সুরা আল আহযাব 
৩৩:২৫-২৭) 


আল্লাহ এই যুদ্ধে কিভাবে তাদেরকে সাহায্য করেছেন, তা তাদের ধারণাতেই 
ছিল না। আল্লাহ তা“আলা ফেরেশতা এবং ঝড় প্রেরণ করে কাফিরদের পরাজিত 
করেছেন এবং মুসলিমদের বিজয় দান করেছেন। আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


৮৫ ৩ সু গজ এআ জিও উস 9 জরা পে 

চা 
"হে ঈমানদারগণ স্মরণ করো আল্লাহর অনুগ্রহ, যা (এই মাত্র) তিনি করলেন 
তোমাদের প্রতি, যখন কাফির সেনাদল তোমাদের ওপর চড়াও হলো, তখন 
আমি পাঠালাম তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধুলিঝড় এবং রওয়ানা করালাম এমন 
সেনাবাহিনীর (ফেরেশতা) যা তোমরা চোখে দেখোনি।" (সুরা আল আহযাব 


৩৩:৯) 


এই কারণে দীন ইসলামের সত্যতার একটি উজ্জল প্রমাণ হচ্ছে, ঈমান-ইখলাসে 
সুদৃঢ় মুসলিমদের একটি ছোট্ট দুর্বল দল, কাফিরদের বিশাল শক্তিশালী দলের 
বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। যা বাস্তবতার নিরিখে কখনই সম্ভব নয়। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


৬১2] 65 উল এ ৮8 হও ৩৫৬ যু ক ৩৪৫৩৯ 


“অনেক বারই দেখা গেছে, স্বল্প সংখ্যক লোকের একটি দল আল্লাহর হুকুমে 
একটি বিরাট দলের ওপর বিজয় লাভ করেছে। আর আল্লাহ সবরকারীদের সাথে 
থাকেন তাদেরকে সাহায্য করেন।” (সুরা আল বাকারা ২:২৪৯) 


এই জন্য বদর যুদ্ধের ঘটনাটিকে আল্লাহ "নিদর্শন" "প্রমাণ" এবং "পার্থক্যকারী" 
এরূপ বিভিন্ন নামে আখ্যা দিয়েছেন। যাতে প্রমাণ হয় যে ইসলাম ধর্ম সত্য ও 
সঠিক। তিনি বলেন, 


৪২ 


2৫ প্র 


কু ৫ 4৫ ০, রি রর ্ে 
১5277 এঠা ০৮০ ও ও 8৪ ওরা ০ ৪ 3 22 ১৫ ৩৫ এ 


"তোমাদের জন্য সেই দু”টি দলের মধ্যে একটি শিক্ষার নিদর্শন ছিল যারা 
(বদরে) পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল 
এবং অন্য দলটি ছিল কাফির।" (সুরা আলে ইমরান ৩:১৩) এই নিদর্শন ছিল 
'বদর দিবস'। আল্লাহ তা“আলা আরো বলেন, 


৩৬০ চি ৩৪ ৬6 এগ ভি ৪০০ ৩ 
"যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহর প্রতি এবং ফায়সালার দিন অর্থাৎ 
উভয় সেনাবাহিনীর সামনা-সামনি মোকাবিলার দিন আমি নিজের বান্দার ওপর 
যা নাধিল করেছিলাম তার প্রতি।" (সূরা আল আনফাল ৮:৪১) (অর্থাৎ যে 
সাহায্য-সমর্থনের মাধ্যমে তোমরা বদর প্রান্তরে বিজয় অর্জন করেছো।) তিনি 
আরো বলেন, 


৬০০9 ঘড় ৮০ ৩5 ৩2 এ 3585 ৩৫ 5৭ এ এ ৩৯ 
20০ ৬৬৫ 


"কিন্ত যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা এ জন্য ছিল যে, আল্লাহ যে বিষয়ের ফায়সালা 
করেছিলেন তা তিনি কার্যকর করবেনই। যাতে করে যে ধ্বংস হবে সে সুস্পষ্ট 
প্রমাণ সহকারে ধবংস হবে এবং যে জীবিত থাকবে সে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে 
জীবিত থাকবে।" (সূরা আল আনফাল ৮:৪২) এটা ছিল বদর দিবসের কথা। 


নিঃসন্দেহে মুমিনদের দুর্বল ও অল্প সংখ্যক বাহিনীর শক্তিশালী ও বিশাল কাফির 
বাহিনীর উপর বিজয় লাভ একথাই প্রমাণ করছে যে, মুমিনদের দলটি হক বা 
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর আল্লাহই তাদেরকে এই বিজয়লাভে সাহায্য 
করেছেন। যেমন তিনি বদর যুদ্ধে করেছিলেন। আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


6319 ১১৩ এ 0247235219৯ 


"এর আগে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন (বিজয় দান 
করেছিলেন) অথচ তখন তোমরা অনেক দুর্বল ছিলে। (সুরা আলে ইমরান 
৩:১২৩) আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 


81995 চে ডি 2০৪ এ অনা এ] 3 ১৯ সু 

৩০৪9১ ও 
"আর সেই সময়, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে ইঙ্গিত করেছিলেন এই 
বলেঃ “আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা ঈমানদারদেরকে দৃট-অবিচল 


রাখো, আমি এখনই এ কাফিরদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দিচ্ছি।" (সুরা আল 
আনফাল ৮:১২) 


যে মুমিনদেরকে আল্লাহ সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তাদের গুণাবলী 
কিরূপ তা ব্যক্ত করেছেন এবং তাদের বৈশিষ্টকে অন্যদের থেকে আলাদা উল্লেখ 
করেছেন। তিনি বলেন, 


০০ 95 এ ৩1 /১০৫ 50৬০৯ 


"আল্লাহ নিশ্যয়ই তাদেরকেই সাহায্য করবেন, যারা তাকে সাহায্য করবে। 
ল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত।" (সুরা আল হাজ্জ ২২:৪০) 


তারপর অন্যদের তুলনায় তাদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট কিরপ তা উল্লেখ করে 
এরশাদ করেন, 


2 


ঠি 9৩ 5 8 9৫ ১ ও ও ৩! ওঃ] 
€১৬খ 2০ 1286 44১9 23 ৩5669 ০35৮2 

"এরা এমন সব লোক যাদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তাহলে 
এরা ছুলাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং 


খারাপ কাজে নিষেধ করবে। আর সমস্ত বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর হাতে।" (সুরা 
আল হাজ্জ ২২:৪১) 


88 


এখানে যে সমাধানটি আমরা কুরআন থেকে উল্লেখ করলাম তা হচ্ছে 
সেনাবাহিনী কর্তৃক অবরোধ সমস্যা। এই একই সমাধানের প্রতি সূরা মুনাফিকুনে 
04558 করেছেন শত্রুদের অর্থনৈতিক অবরোধের বিষয়ে। আর তা হচ্ছে: 


৮৬55 ৮4055 এ ৬54৫ ৩055 1১৯ 


"এরাই তো সেই সব লোক (মুনাফিক) যারা বলে, আল্লাহর রসুলের সাহী- 
সাহাবীদের জন্য খরচ করা বন্ধ করে দাও, তাহলে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে 
এবং মুহান্মাদকে ছেড়ে দিবে।" (সুরা আল মুনাফিকুন ৬৩: ৭) 


এখানে মুনাফিকরা যে কাজটি করতে চেয়েছিল, সেটাই মূলত আধুনিক যুগের 
অর্থনৈতিক অবরোধ হিসাবে পরিচিত। এই সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহ যে 
ইঙ্গিত করেছেন তা হচ্ছে "তার প্রতি দৃঢ় ঈমান এবং একনিষ্ঠভাবে তারই 
স্মরণাপন্ন হওয়া"। তিনি বলেন, 


৩৯655 58515 0259 ০ ৮ ০5 [5 452৯ 


"অথচ আসমান ও জমীনের সমস্ত ধন ভাণ্তারের মালিকানা একমাত্র আল্লাহরই। 
কিন্তু এই মুনাফিকরা তা বুঝে না।" (সুরা আল মুনাফিকুন ৬৩:৭) 


কেননা যার হাতে আকাশ ও পৃথিবীর ধনভাপগ্ারের দায়িত্ব, তিনি কখনো এমন 
আবেদনকারীকে বিফল করবেন না যে একনিষ্নভাবে তার আশ্রয় কামনা করবে 
এবং তারই আজ্ঞাবহ হবে। তাই তিনি সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এরশাদ 
করেন: 


৩96 ৬৪ 3 এব 53255 0 55 এ এ এ ৬ 2029 
22 শু এগ ক 09 


"যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে (তার হুকুম-আহকাম মেনে) চলবে, আল্লাহ 
তার জন্য কঠিন অবস্থা (যে কোন বিপদ ও সমস্যা) থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় 
সৃষ্টি করে দেবেন। এবং এমন পন্থায় তাকে রিযিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে 
পারে না।" (সুরা আত ত্বলাক ৬৫: ২-৩) বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করেছেন 
এভাবে, 


৪৫ 


2 91546 ৩০2) 0০5 5৮5 খল তা, 
"আর যদি তোমাদের দরিদ্রতার ভয় থাকে, তাহলে আল্লাহ চাইলে তার নিজ 


অনুগ্রহে শীঘ্রই তোমাদের অভাব মুক্ত করে দেবেন।" (সুরা আত তাওবা ৯: 
২৮) 


৮৮50 ০১১০৯ 9৬ ৬৯ 01 ৯৬ ঘসা 
দশম বিষয় হচ্ছে: পরস্পর বিভেদ/আস্তরিক অনৈক্যজনিত সমস্যা 


সুরা হাশরে আল্লাহ তা“আলা উল্লেখ করেছেন যে পরস্পর বিভেদের মূল কারণ 
হচ্ছে বিবেককে কাজে না লাগানো। আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
5০553 ও 8 
"আপনি মনে করবেন তারা এক্যবদ্ধ, কিন্তু মূলত তাদের অন্তরগুলো পরস্পর 
থেকে বিচ্ছিন্ন- বিভেদে ভরা।" (সুরা আল হাশর ৫৯:১৪) এর কারণ কি? 
35353 86 ৩) 


"কারণ হচ্ছে তারা এমন সম্প্রদায় যারা বিবেককে কাজে লাগায় না।" (সূরা 
আল হাশর ৫৯:১৪) 


বিবেকের দুর্বলতার চিকিৎসা হচ্ছে ওহীর আলোয় তাকে আলোকিত করা। 
কেননা ওহী মানুষকে এমন কল্যাণের পথে পরিচালিত করে যা বুঝতে মানুষের 
সাধারণ বিবেক অপারগ। আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


পর্ব এরা ও ০২825 0954 ও 22525628858 22 
€5 ১ ০৫ 5480 3০৫৫ 


"যে ব্যক্তি প্রথমে (বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার মধ্যে) মৃত ছিল, পরে আমি তাকে 
(অন্তরে ঈমান দিয়ে) জীবন দিয়েছি এবং তাকে এমন আলো (হিদায়াত, 


৪৬ 


রসুলের আনুগত্য করার ক্ষমতা) দিয়েছি যার উজ্জ্বল আভায় সে মানুষের মধ্যে 
জীবন পথে চলতে পারে, সে কি এমন ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে (বিভ্রান্তি ও 
প্রবৃত্তির) অন্ধকারের বুকে পড়ে আছে এবং কোনক্রমেই সেখানে বের হয় না?" 
(সুরা আল আন“আম ৬:১২২) 


এ আয়াতে আল্লাহ তা“আলা বর্ণনা করেছেন যে, ঈমানের আলো দ্বারা এমন 
লোককে জীবিত করা হয় যার অন্তর বিভ্রান্তির কারণে মৃত ছিল। ঈমান তার 
চলার পথকে উজ্জল ও আলোকিত করে, ফলে সে সঠিকভাবে জীবন চালাতে 
সক্ষম হয়। আল্লাহ তা“আলা আরো বলেন, 


তান ৬১ ৩2৮38 1995 দি 2] ৫৯ 


"আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু, তিনি তাদেরকে (কুফরী ও বিশ্া্ি) অন্ধকার 
থেকে (ঈমান ও আনুগত্যের) আলোর পথে বের করেন।" (সুরা আল বাকারা 
২:২৫৭) তিনি আরো বলেন, 


"ভেবে দেখো তো, যে ব্যক্তি মুখ নিচু করে পথ চলছে সে-ই সঠিক পথগ্রাপ্ত, না 
যে ব্যক্তি মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে সমতল পথে হাঁটছে সে-ই সঠিক 
পথপ্রাপ্ত?" (সুরা আল মুলক ৬৭:২২) 


পরিশিষ্ট 


মোটকথা মানব জাতির স্বার্থ ও কল্যাণ নিহিত আছে তিনটি বিষয়ে। আর তিনটি 
বিষয়ই হচ্ছে পৃথিবী রক্ষার মূলনীতি। 


১) প্রথমত: অকল্যাণ বা সমস্যা প্রতিরোধ। উসূলবিদদের নিকট এটা হচ্ছে 
অত্যাবশ্যক ৬টি বিষয়ের ক্ষতি প্রতিহত করাকে বুঝায়। আর তা হচ্ছে, দীন 
(ধর্ম), প্রাণ, আকল (বিবেক বা বোধশক্তি), বংশ, ইজ্জত ও সম্পদ। 


৪৭ 


২) দ্বিতীয়ত: কল্যাণ সাধন বা স্বার্থ রক্ষা। উসূলবিদদের নিকট এটা হচ্ছে 
সাধারণ দরকারী বিষয় সমূহ। যেমন, বেচাকেনা, ভাড়া নেয়া-দেয়া... এরূপ 
সমাজে পরস্পরের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ। যা শরীআতের মানদণ্ড অনুযায়ী হয়ে 
থাকে। 


৩) উত্তম চরিত্রে নিজেকে ভূষিত করা এবং সমাজের উত্তম অভ্যাস সমূহের 
উপর চলা। উসূলবিদদের নিকট এটা উত্তমতা ও পূর্ণতা নামে পরিচিত। যেমন: 
ফিতরাতী বা স্বভাবজাত অভ্যাস সমূহ মেনে চলা। দাড়ি ছেড়ে দেয়া, মোচ 
কাটা... ইত্যাদি। 
আরো যেমন, কুর্টীপূর্ণ বস্তু বর্জন করা। গরীব আত্মীয়-স্বজনের জন্য অর্থ ব্যয় 
করা, সমাজকল্যাণ মূলক কাজ করা... ইত্যাদি। 


এ সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় হেকমতপূর্ণ সঠিক নিয়মে একমাত্র ইসলাম ধর্ম ছাড়া 
অন্য কোন পন্থায় বা অন্য কোন ধর্ম দ্বারা সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
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"আলিফ-লাম-র। এই কিতাব একটি ফরমান। এর আয়াতগুলো (আদেশ- 
নিষেধ সমূহ) পাকাপোক্ত এবং বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে, এক পরম প্রজ্ঞাময় 
ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে।" (সূরা হুদ ১১:১) 


ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন। 


৪৮ 


